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[ আন্তঃগ্রাদেশিক ও নিখিল ভারতীয় জনপ্রিয় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় 
ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত ] 


‘অশোক পুসজ্তকালয় 
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেত৷ 
৬৪, হারিসন রোড, কলিকাতা-৯ 


দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬৩ 


৬৪ নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রন্বপন কুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও 
সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত এবং ৬৫1৭, কলেজ HG, কলিকাতা-১২, নিউ মহামায়া প্রেস হইতে 
Barter মান্না কর্তৃক মুদ্রিত 


AR 


No. F., 19-88/56-8.2. 
Government of India 
Ministry of Education. 

New Dethi-2, Dated 29th October, 1956. 


From Shri Kul Bhusan 
Special Officer (Literature) 


To Shri Nani Gopal Chakravarti 
O/o. Ashoke Pustakalaya 
64, Harrison Road, 
Calcutta. 
(West Bengal). 


Sub. :—Encouragement of Popular Literature. 


Sir, 
I am directed to inform you that your book entitled Mati-o-Matir Kaj 
in Bengali has won prize of Rs. 500/- (Five hundred only). Steps are being 
taken to make this payment to you. 
* * * * * * * 
Yours faithfully 

Sd/- Kul Bhusan, 

Special Officer (Literature) 


কুস্তকার, স্ত্রধর, কামার, চামার, 
মাঝি-মান্লা, তাতি-জোলা, সবাই আমার 
নমস্ত-__সবাই মোরে কিছু করে দান, 
স্থখ দেয়, দুখ হ'তে করে পরিত্রাণ | 
সবারে চিনিনাঁ, তবু দানের বন্ধনে 
বাধা আছি নানাদিকে সকলের সনে |) 
কামিনী রায় 


এগ 
¥ 


| ভূমিকা 
মাটির কাজ পৃথিবীকে শস্তশালিনী ক'রে তুলে মানুষের বেঁচে থাকার উপায় 
দেখিয়ে দেওয়া আর গাছপালা ও জীবজন্তু প্বথিবার বুকে স্থান দেওয়া | 
fra মাটির সে সব কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে না__এখানে শরস্য- 
উৎপাদন ছাড়াও মাটির সাহায্যে আমরা কি কি কাজ ক'রে থাকি তারই সংক্ষিপ্ত 
ও সরল বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে। 


Fea; নদীয়া। ‘ 


এই লেখকেরই লেখা 
* বাঁশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ__ ১২ 


* মাটি ও মাটির কাজ dle 

% % কাঠ ও কাঠের কাজ-__ ১০ 
xs  তন্তশিল্পের কাজ__ ১২ 
যে সব শিল্প এদেশে ছিল না ১1০ 

সিট মেটাল বা ধাতুর কাজ__ Sle 
বাড়ীতে যা করতে 이 [691-- 15 


* ভারত সরকার FEF ATES | * + ভারত সরকার ও পশ্চিম-বঙ্গ 


এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার কর্তৃক 
অনুমোদিত 


নদ লি 


প্রথম SIT 


মাটির উপাদান 


পাথরের গুড়ো রূপান্তপ্নিত হ'য়ে মাটি (তরী হয়। জীব- 
জন্তুর মৃতদেহ, গাছপালার গলিত অংশও মাটিতে দ্বাপান্তরিত 오지 | 
বড় বড় গাছের শিকড় কখনও কখনও কঠিন শিলাকে BI Pe | 
আর 2 কঠিন শিলা ক্রমে মাটিতে পরিণত হয়। wi প্রভৃতি 
কাটও মাটি তিরী করে। s 


মাটির শ্রেণী বিভাগ 


সাধারণতঃ মাটিকে আমন! তিন শ্রেণীতে ভাগ করে থাক্কি__ 

JOA মাটি, Ar মাটি ও বেলে মাটি | তা ছাড়া ধস মাটি এবং 
aml মাটিও আছে । সব জায়গার মাটিও সমান নয়। বালি ও 
কাদার পরিমাণ অন্থসারে মাটির তারতম্য হয়। 

এঁটেল মাটি এই মাটির কণাগুলি খুব সুক্ষ, জল দিয়ে পিষলে 
আঠার মত মলে হয়। এতে কাদার ভাগই বেশী খাকে। এই মাটি 
VPS খুব শক্ত হয়ঃ সেইজন্য কেবলমাত্র এই মাটি দিয়েই 
কোনও কাজ Pal চলে না, কারণ মাটি শুকিয়ে যাওয়ার সময় 
জিনিষটি ফেটে যাবার ভয় খাকে। 

দৌআ'শ মাটি ঃ প্রায় অর্ধেক অংশই এর কাদা | অপর অর্রে- 
কের অধিকাংশ জৈব পদাৰ্থ এবং খুব কম বালির অংশ থাকে | 

বেলে মাটিঃ বালির অংশই এতে বেশি। এর কণাগুলি 
এটল মাটির প্রকৃতির বিপরীত। এর কণাগুলি সুগ্ষ নয় এবং 
এই মাটিতে জলও দাড়ায় 이 | 


৮ মাটি ও মাটির কাজ 


ঘন মাটি? এতে শতকরা ১০-৩০ ভাগ কাদা, ১-১০ ভাগ 
Bd জাতীয় ও জৈব পদার্থ আর অবশিষ্টাংশ বালি | এই মাটি খুব 
আঁট al খুব আল্গা নয়। নদীর ‘পলি মাটিকে ধস মাটি বলা 
যেতে পারে। 

কাদা মাটি £ এর ৭০-৮০ ভাগই কাদা এবং অবশিষ্ট বালি। 

আদিম কালের যাযাবর AS ঘর GRAM করতে 
বাধ্য করেছে_মাটি। যেদিন থেকে AAA শশ্য-উৎপাদন করতে 
PAL, সেই দিন কেই হ'ল তার সভ্যতার পথে পদক্ষেপ। 

কিন্ত শহ্য-উৎপাদন ছাড়াও WA মাটি দিয়ে তার কত কি 


জিনিষ তৈরী PER! প্রাচীনযুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় 


লন্ম-মাটির থালায় ব্যাবিললের মান্ষরা তাদের কথা ও কাহিনী 
লিখে রেখেছিল। এখানে সুমেরীয় ভাষায় লেখ প্রায় ত্রিশ হাজার 
মাটির ‘খাপরা’ বা পাতলা টালি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতিরা বলেন 
সেটা নাকি একটা গোটা লাইব্রেরী | 
ধ্রাতু-পাত্র আবিষ্কারের পর মানুষ মাটির থালায় ভাত খায়নি 
নিগ্চয়ইঃ কিন্তু অতি প্রাীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক 
দেশেই মানুষ মাটির পুতুল তৈনী করে আসছে একথা অস্বীকার 
pal যায় a | | 
কেবল মহেগোদড়ো না৷ হরপ্লাই নয়_পৃথিবীন বিভিন্ন দেশে 
মাটির লীঢে থেকে অনেক মাটির পাত্র 91041 গেছে। তা থেকে 
আমরা বুঝাতে পারি, বহু শত বৎসর আগে থেকেই মাটির তৈরী 
জসপত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ] 
এইবার মাটি দিয়ে কি কি (তরী হ'য়ে থাকে তাই আমর 


আলোচনা করব। . 


(© 


মাটি ও মাটির কাজ > 

মাটি দিয়ে যা কিছু তিরি হ’ক না কেন, আগে মাটিকে জল 

দিয়ে বেশ ক'রে Boe নিতে হবে। বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য 
বিভিন্ন রকম মাটি ব্যবহৃত হয়। দোআশ মাটি ইট ও হাডিকুডির 
জন্য, এটেল মাটি পুতুল ও মৃতি তিরির জন্য এবং এটেল ও বালি 


মাটির তৈরি তৈজসপত্র 


মাটি জলের কলসী, PGi প্রভৃতি তৈরির জন্য ব্যবহাত হয়। 
অনেক সময় কাজের সুবিধার জন্য মাটির সঙ্গে খড় না৷ পাট 
মিশিয়েও নেওয়। হয়। 

কুমোরেরা পা দিয়ে মাটিকে বেশ করে BS GI! উপরে 
একট! দড়ি বেঁধে সেই দড়িটাকে হাত দিয়ে ধরে মাটি ঢট্‌কানো! 
সুবিধ হয়। ইট তৈরির মাটি প্রদুর জল দিয়ে টটুকিয়ে নেওয়া 
দরকার। এইজন্য কখনও কথনও গরু কিম্বা মোষ দিয়েও মাটি 
ঢুকালো হয়। 

২. 


se মাটি ও মাটির কাজ 
পুতুল, বাষ্ট, মাটির ফল প্রভৃতি তৈরির জন্য যে মাটি 


চট কানে হয় সেটাকে ভিজে চট A কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই . 


উচিত | Ul না হলে MDI শক্ত হয়ে যেতে ATE | 

গুহাবাশী মানুষ যখন তার গুহ! ছেড়ে ঘর বেধে বাস Pao 
লাগল তখন মাটির সাহায্য সে নিয়েছিল। পোস্ত সাথতে, বেড়ায় 
প্রলেপ দিতে মাটির দরকার হয়৷ 


গৃহস্থালীর কাজে মাটির জিনিষ 
গৃহস্থালীর কাজেও মাটির জিনিষ সেই আদিম যুগ থেকে 
JAW হ'য়ে আসছে। হাড়ি, সরা, মালসা, লক্ষ্মীর সরা, পিঠে 
(তরির সন্না-মুচি (ঢাকনী), মুড়ি ভাজবার জন্য 
টানা-খোলা, ক্লীজরী--এক একা প্রান ভানবার জন্য 
‘ania’ উপর দেওয়ার ‘গড়’ সবই মাটি দিয়ে তৈরি 
হয়। 
এই সব যখন (Odi Vea তখন থেকেই যে 
মাটির পৃতুল এবং মাটির খাপরায় বই লেখা alas 
হ'য়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ola বা পিতল- 
হ্বাসার ঘটি, ঘাটি, গ্রাস প্রভৃতি তরি হওয়ার আগে 
মাটির প্রাস, মাটির বাটি এবং হাড়ি তরি করতে 
বাশের খুটি মানুষ শিশেছিল+ কারণ, মাটির বিভিন্ন আকানের 
পাত্রের সাহায্যেই (ofa হয় ধাতুপাত্র। 


Bi 


o. 
(মাটি ও মাটির কাজ 5১ 
পল্লীগ্রামে ঘ্রর কাজ সাধারণত ছু'রকমের Pal হয়__ 
খুঁটির ঘর এবং মাটির দেওয়ালের ঘর। যার খুব গরীব, তান্না 
বাশের খুঁটির ওপর ঢালাঘর তোলে আর কঞ্চি দিয়ে বেড়া দেয়। 
এই কঞ্চির al বাশের ফালির বেড়ার গায়ে সুন্দর করে মাটির 


স্পা 


ক-_মাটির প্রলেপ দেওয়ার পর অবস্থা 
খ-কঞ্চি দিয়ে বীধা-এখনও মাটির প্রলেপ 
দেওয়া হয় নাই 


প্রলেপ দিয়ে নেওয়া হয়। যাদের অৱস্থা একটু ভাল, তারা 
বেড়ার বদলে মাটির দেওয়াল দেয়, কিন্তু পোতা৷ সব ক্ষেত্রে চাই-ই। . 

পাকা বাড়ীর ‘foo’ যে ভাবে মাটর নীচে খেকে তোলা! হয়, 
কাচা ঘরের ‘পোত!’ ও ঠিক সে ভাবে মাটির নীচে থেকে তোলা! হয়। 
খুঁটির ঘরের Asta আগে পুতে নিয়ে তারপর মাটি ঢালতে 
হয়। চারপাশে জল দিয়ে মাটি চুকে নিয়ে ভিত না৷ (পাতা 
করত হয়। 


সপ 


১২ মাটি ও মাটির কাজ 


দেওয়াল তুলতে হলে এই ভিতের পর্ন থেকে হাত খানেক 
উদ করে ঢান্লিদিকে দেওয়াল ভুলতে হয়৷ এই অংশটা একটু 
শুকালে তান্রপর আবার এক হাত উচু করে এবং কুডি-পঁটিশ 
ইঞ্চি পুরু করে সাঁখতে হবে। এইভাবে যতটা TH করতে হবে 
দেওয়াল ততখানি CA তুলতে হবে। 


লীঢের অংশ শুকিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে পরের দেয়াল তৈরি 
করতে হয়। একদিনেই সবখানি দেওয়াল সাখতে গেলে হুড়মুড় 


করে প’ড়ে যেতেও পারে। fsa সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, 


5877 

; ভারী না হয় এবং দেওয়ালের 

ita ‘aie’ যেন বাইরের দিকে 

AP | দেওয়ালটিকে শক্ত করবার জন্য মাটির মধ্যে খড় বা পাট 

কেটে এবং OF মিশিয়েও নেওয়া হয়। পশ্চিম বাংলার বহু 
অঞ্চলে দোতালা৷ মাটির ঘরও দেখা যায়। 
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পোত! সাঁথতে, বেড়ায় মাটির প্রলেপ দিতে বা দেওয়াল 
তুলতে বাশের ছাল বা মোট! Gi, আঢড়া হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। তারপর ন্যাকড়া (Al পাট) দিয়ে লেপতে হয়। 
দেওয়ালের উপরিভাগ সমতল করতে হলে Abid দরকার হয়। 

এর পর শড়ে'র কথা বল! (যতে পারে। গড় ধান ভানতে 
ব্যবহারে লাগে। এটা একটা মাটির পুরু বেড় বিশেষ। aoa 
মাটি বেশ করে DHS নিয়ে তার মধ্যে শন, পাট ও QA দিয়ে পুরু 
ক'রে একট! বেড তরি ক'রে (নওয়া হয়। পরে সেটাকে Gla 
শুকিয়ে বেশ ক'রে লেপে নিত হবে। ঘান ভানতে “নোটের, 
ওপর ওটা রেখে নিলে ধান ছিটুকে বাইরে যায় না। 

মাটির পুতুল (তরি করতে ঢাই_এ টেল মাটি, কিছু পরিক্ষার 
ন্যাকড়া, খুব পাতল! একটা ছুরি (বা বাশের ওপরের লীল 4 
অংশটার খানিকট|) এবং কিছু জল। 

Joba মাটি নদীর পাড়ে পাওয়৷ যাবে। নদীর ভাঙন PG 
_যেখানে সুরে স্তরে মাটি দেখা যায়__-সেখানে সাদা রঙের মাটিটা 
হচ্ছে বেলে মাটি | কালঢে রঙয়ের মাটিটাকে oS 
জল দিয়ে 00901( 어 আঠার মত এটে A! 
এই মাটি দিয়ে পুতুল গড়া হয়। (দখতে 
হবে, মাটিতে যেন vied না খাকে। 
তারপর মাটিটাকে জল দিয়ে বেশ করে 
Boe নিয়ে ইচ্ছামত পুতুল গড়া pa | See” 
Te পাতিল এবং sale কাঠি আচড়। মাটির Rice তৈরি পুতুল 
হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ন্যাকড়। জলে ভিজিয়ে 
পরিফার করে AC নিতে হবে। 5258 
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তৈর্রি-মাটি হাতে নিয়ে বসলে শিল্পীর কত কি তৈরি 
করবার কথা৷ মনে উদয় হবে। 
ক্ষাছিম ৪ ময়দার যেমন “লেটি' করে তেমনি দুটো লেচি 
PE নাও। ছু'হাতের তালুর চাপে এ Efe ছু'টিকে ঢ্যাপটা করে 
নাও। তারপর গোল ও লম্বা আকারের DID পা ও অপেক্ষাকৃত 
মোটা একটা SG বানাও। GWA মাথায় মটর কলাইয়ের মতন 
দুটো! GA থাকবে। Aes টিপে চোখ ছুটে! একটু Byrd 
Pea নিতে হবে। 
চ্যাপ্টা Gib ছুটির একটিকে নাচে রেখে ওর উপর যথা স্থানে 
চারটে হাত ও এক্ট! GS বসাও। তারপর অপর চ্যাপ্ট। ( 어 [001 
ওর উপর চাপিয়ে দিয়ে আঙ্ল দিয়ে পাশগুলো টিপে লেটি ছুটির 
মুখ জোড়! দিয়ে ats | 
এইবার একটু আঙ্লের কসরত লাগবে। পা-ঢারটির 
শেষ প্রান্ত একটু চ্যাপ্টা করে দিতে হবে। Bwa মুখাটাও 
হবে APF | 
BE এবং পাগুলি নড়ছে এমন যদি করতে চাও তা হলে 
আর একটু ক্ষৌশল করতে হবে। খুব পাতল! ফিতে (al 
কোন গাছের পাতলা 거대 ছাল) এশুড়ও পাগুলির গোড়ায় এট 
নিয়ে (কাঢা অবস্থায়) কাছিমের দহের মধ্যে 2 ফিতের অপর 
প্রান্ত এট নিতে হবে। তারপর পৃতুলটি শুকিয়ে পরে ae চণ্ড 
কারও নেওয়া! যেতে পারে। 
খেলনা শিল-নোড়া বা জাত৷: এগুলি তৈরি করাও কঠিন az | 
মাটির লেট (তরি করে পরে ওগুলি চ্যাপ্টা ও গোল করতে ZE Í 
Visa GI BPS রঙ করে নেওয়া কঠিন হবে al | 
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দোয়াত ও তুবডীর খোল ঃ আগেকার দিনে ছেলেরা যখন 
গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তে তখন তারা মাটির দোয়াত, 
খা বা কঞ্চির কলম এবং তালপাতা না কলাপাত ব্যবহার 
করত। খানিকটা মাটির তাল নিয়ে হাত দিয়ে (সটা থেকে 
(দায়াত তৈরি কর] খুব কঠিন নয়। আঙুল দিয়ে ভিতরটা ফাঁপা 
করে নিতে হয়। মুখটা যাতে সরু থাকে সে দিকে লক্ষ্য FAG! 
দোয়াতির গায়ে (বাইরের দিকে) তিন জায়গায় 16 দুমত করে 
ছিদ্র করে নবে। এছিদ্রে দড়ি ঢুকিয়ে তিনটি দডির মুখ এক 
"সঙ্গে বাধবে। এইখানট। হবে দোয়াতটি Aaa নেবার জায়গা | 
দোয়াতটি ভ্তকোলে তারপন্ন আগুনে পুড়িয়ে নেওয়৷ দরকার | 
মাটির প্রদীপও এইভাবে ছু'হাতের আঙুলের সাহায্যে সহজে তৈরি 
করা যেতে পারে। 


(দোয়াতের মত তুড়ীর থোলও 2 এরও 
ভিতরটা aad ফাঁপা রাখতে হবে। 

এর নীচের মুখটি খুব বড় থাকবে 

আর উপরের দিকে একটি ছিদ্র 

রে রাখতে হবে। একটু শুকিয়ে © 
গেলে 거더 আগুনে পুড়িয়ে একে 

শক্ত করে নিতে হবে। বাংল! মাটির তৈরী তুবড়ীর খোল 

দেশের সর্ধত্র এই হোল বাজী পোড়ানর জন্য ব্যবহার রা হয়| - 
CP 8 মাটির Casa ছু'রকষের দেখা যায় স্থায়ী উন্ধন এবং. 
(তালা-উনুন। স্থায়ী Gxt মাটিতে গত করে ভিতরটা 'বণ করে 
(লপে নিতে হয়। উপরে তিনটি ‘ন্মিক’ al মাটির উচু জায়গা 
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করে নেবে। এর উপর বসবে হাড়ি বা DoS! aq তিরিতে 
বাশের “ঢাছনী' ব্যবহার করা হয়। | 

তোলা a করে বালতির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে। আগে 
ন্বালতিটির মাহ্মামাহ্মি জায়গায় কয়েকটি ছিদ্র করে a ছিদ্রের 
ভিতর (এবার-ওধারে ) লোহার শল! বা সরু শিক পুরে নিতে 
হবে। তারপর এ বালতির ভিতর-বাহির দুদিকে মাটির প্রলেপ 
দিয়ে নিতে হবে। অন্য বাইরের দিকে প্রলেপ না দিলেও ঢল | 
বালতির গায়ে এবং শিকের ঠিক নীচে ছাই ফেলবার জন্য একটা 
ছাট ঢৌকে৷ MAG রে নিতে হবে। 

কুমার পুতুল ৪ আধ হাত লম্বা একটা AS মাটির লেচি নাও | 
ওর ভিতর দিকটা আঙুল দিয়ে টিপে লম্বা গর্ত করে যাও। এটা 
কুমীরের তলার দিক। এর মাথাটা হবে সরু এবং আর এক 
প্রান্তে হবে লেজ। WIA আর একটি লম্বা ‘ae ওর উপর 
বসাও। দেখবে pila তরি aq | 


এবার চাহ কিছু কলা-কৌগল। কুমীরটির চোখ ও নাক 
কর। কতকগুলি থান নাও। এই প্রান হবে কুমীরের গায়ের 


মাটির তৈরি বিভিন্ন রকমের ote 


es ee ৩০ 
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Sl ধানগুলি কুমীরের লেজের উপর তিন সার সাও | 


আঙ্ল দিয়ে পিঠের উপরটা ঠিক কর। এর পেটটি হবে 

অপেক্ষান্কৃত মোটা এবং হা-টা হবে যুব AGI ইা-টির RAGA 

একটা কাঠি দিয়ে রাখ এবং ধান দিয়ে 2910 দাত করে Ate | 
তারপর কুমীরটি শুকিয়ে রঙ করে aie | 

লেটি চ্যাপ্টা করে নিয়ে একটু শ্তকিয়ে avd দিয়ে তার উপর 

ফুল-ফল কেটে FEA বা আমসত্বের Be Pal হয়। 9 Sip 

পরে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয়। 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
হাতে ও ছাঁচে-তৈরি মাটির জিনিষ 
মাটির কাজ সাধারণত তিন রকমে কর! হয়__হাতে, ছ্ছাচে 
না PUNT এবং ঢাকায়। এতক্ষণ হাতে তৈরী সাধারণ পুতুলের 


মাটির ছাচে-তৈরি জিনিষ 
কথ! বলা হ'ল। পুতুল ws তৈরি হ'তে পারে। মাটি দিয়ে 
ছাট] আগ করে নিতে হয়। 
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sb মাটি ও মাটির কাজ 


যে জিনিষটার ষ্ছাচ (Of হবে তার উপর চট কালো, ভালো 
এটেল মাটির তাল বসিয়ে আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টিপে দাও। 
মাটির ব্লসটা একটু টানলে আস্তে আস্তে জিনিষটা থেকে এ মাটির 
ছা বের করে রৌদ্রে দাও। তারপর ওটাকে পুড়িয়ে নিতে হবে। 
এট! হবে উল্টো A নেগেটিভ। এর মধ্যে আবার মাটি দিয়ে 
আঙ্ল দিয়ে টিপে GS! তারপর ছাাচটাকে আস্তে আস্তে ঘ| 
দিবে। ঘা দিলে ওর থেকে নতুন তরি পুতুলটা বেরিয়ে আসবে | 
এই পুতুল GE শুকিয়ে (বা পুড়িয়ে) তারপর রঙ করে নিলে 
দেখতে সুন্দর হয়| 

(খেলনা পুতুল প্রভৃতি ছাড়াও Sw বা Pity আরও অনেক 
জিনিষ তৈরি হয়; যেমন, Pala পাট, টালি, খোলা, ইট এই সব। 

কুয়োর পাট ৪ পলীগ্রামে জলের জন্য কৃয়ো হোড়৷ হয়। 
Tas TO লাগানো হয় মাটির পাট। এইজন্য à কুয়োকে 
'পাট-কৃয়ো' বা “পাতকুয়ো' বলা হয়। অন্ত খরচে জল পেতে 
অনেক পল্লীতে এই পাতকৃয়োই একমাত্র অবলম্বন। পাতকুয়োর 
জল শাতকালে গরম ও গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে | 

Pals ‘পাট’ ফর্মায় করে। এই ফাটা একটা পাটের মতই 
maw এবং ওটাও মাটি দিয়ে তৈন্নি। পার্থক্য এই যে, এ 


পাটের Wie যদি 
= একটা বৃ ধরা য়ায় তা 
J হ'লে ওর ব্যাস যেখানে 
পরিধিতি (এবার-ওথার) 


কুয়োর পাট সংযুক্ত হয়েছে সেখানে 
ছুটি ছিদ্র আছে। এইবার পাট fe করে তৈরি হয়_তা বলছি। 
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পাটের ছাচ বা ফর্মার কথা আগেই রলেছি। পাট তৈরির 
মাটিটা ভালো হওয়া BIS] তা না হলে পাট টিকবে না। মাটির 
সংগে কিছু ধানের OF মিশিয়ে নেওয়া ভালো | এটেল মাটি বেশ 
করে BIS নিয়ে ওটা ছায়ায় ভিজে চট ঘা দরসা দিয়ে ঢেকে 
রেখে কাজ করা হবে। 

একতাল তৈরি মাটি নিয়ে মোটা এবং 어미 লেটি কর। 
একটা] সমতল জায়গায় লম্ব| করে বালি ছিটিয়ে তার উপর এই 
লেটিটি পেতে ওর পা দিয়ে চেপে দাও | ঢাপবার সময় একদিকে 
Pal রেখে যাবে। তারপর একটা ছোট মাটির হাত HAIG 
দিয়ে এ পায়ের চাপের উপর আবার পিটিয়ে যাও | 

. এইবার ওর থেকে অংশ বিশেষ কেটে কেটে নিয়ে 3 wats 
বাইরের দিকে লাগিয়ে যাও। কানার দিকটা থাকবে উপরে, এ 
ফর্মার কানার উপর দিয়ে | 

Wi বাইরের ঢারপারে 9 ভাবে ক্রমে ক্রমে মাটি লাগিয়ে 
নিয়ে জাড়ের জায়গাগুলি বেশ করে টিপে দিতে হবে। তা হলে 
Od! বেশ সমান HAN | 

এইবার ফমাটিকে ওর ভিতর থেকে ঘের করতে হবে। 
বের করবার আগে কাঢা মাটির পাটটির মাথা ফর্মা থেকে ফাঁক 
করে নাও। আর কোন সতর্কতা না নিয়ে এই সময় যদি 
ফর্মাটিকে ভিতর থেকে তুলে ফেল! হয় ol হলে হ্কাঢা মাটির 
নরম পাটটি ভেঙে পড়তেও পারে। এইজন্য দশ-বারোখান৷ 
কাঠি কা করে ও Fpl পাটের Plate মাটির সংগে Seal 
দিয়ে নাও। তারপর wala ছিদ্র দুটির মধ্যে ছু'হাতের আঙুল 


ab মাটি ও মাটির কাজ 
দিয়ে উপর দিকে তুলে লিয়ে আনন একটা সমতল জায়গায় সাও | 
এখানে আবার 2 ভাবে পাট তিনি হবে। 

পাটর ভিতরকার ব্যাসটা একহাত থেকে ছু'হাত পর্যন্ত 
হয়ে থাকে | Pata ব্যাস অন্সারে পাট ব্যবহৃত হয়। ঘড় 
পাটের মধ্যে ছোট পাট বসিয়েও কখনও কখনও ডবল পাটের 
Pal ofa হয়ে থাকে | 

কাঢা ‘পাট’ Ela শ্তকিয়ে vista ওগুলি আগুনে 
পোড়ানো হয়। | 

টালি ৪ টালি দু'রকমের দেখা যায়,_এরকম হচ্ছে প্রন 
ও সাপ্থারণ টালি, আর-এক রকম হচ্ছে রাণাগঞ্জ প্যাটার্ণের টালি। 
সাধারণ টালি আগে ঘরের (히데 Al উঠোনে ব্যবহাত হ'ত। 
এখন 3 টালি বড় একটা (কউ ব্যবহার করেন না, কারণ ওটা 
বেশি দিন টিকে al fad করে আজকাল লোকে টালির 
স্থান পুরণ করেন। 

টালির ঘরের জন্য রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টালি ব্যবহৃত হয়। 
পাটের মত THT ফেলে ওট! তৈরি করে। তবে Pala পাট 
খাড়াভাবে আর টালির-মাটির সমান্তরাল রেখে করে। 

খোল! $ খুব গরীর যারা তারা৷ বস্তিতে খোলার ঘরে ঘাস 
করে। খোলার ঘর করতে টালির ঘরের GA খরঢ কম; 
কারণ, টালি খোলার GA অনেক ভারী। সেইজন্য শক্ত ফ্রেম 
লীচেয় না থাকলে টালির ঘর হবে al; কিন্ত খালার ঘরে ঢালা 

“AES মত সরু আটন-ছাটন ও বাশের PAS চলতে পারে। 

মাটির গ্রাস লঙ্বালন্বি দুখানা করলে যেমন হয়, খোলাগুলিও 

দেখতে ঠিক সেই AHH | কুয়োর পাট যেভাবে করে মাটির খোলাও 


chee & 4 
| Mok: চি 
ঠিক সেই পদ্ধতিতে (তরি হয়। ঢালি বা খোলা ছে 
তারপর ‘পুয়ালে’ পুড়িয়ে নিতে হয়। 
ae আগেকার দিনে বড লোকেরাই ইটের ঘরে ঘাস 
Sawa তার কারণ ইটের তখন এত প্রচলন ছিল না এবং 
বাশ, বেত, উলুখড় ও শ্রমিকের মজুরী ছিল কম | সেইজন্য গরীব 


Cw 


মাটির তৈরি__টালি, খোলা ও ইট 


না৷ মধ্যবিত্রের৷ ঢালাঘরেই ঘাস করিতেন বেশি; কিন্ত কালক্রমে 
এই ঢালাঘর (Old খরচ! অত্যন্ত বেশি পড়ায় এবং ইটের ঘর 
দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় বলে লোকে ইটের ঘরই OS করে তিরি 
করতো | z i 

একখান! ইট সাধারণত দশ ইঞ্চি aal, পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও 
তিন ইঞ্চি পুরু হয়। ইট ফর্সায় কাটা হয়। Wal তরি হয় কাঠ 
দিয়ে। with দখতে PoP! ডালাহীন বাক্সের Fo! তান 
মধ্যে ঠিক ইটের মাপেই জায়গা যাকে । তলার কাঠটিতে যে ইট _ 
কাটি তার সংক্ষিত্ত নাম al কোগ্সানীর নাম (লখ! থাকে। 
টটুকানো, তৈরি মাটি 3 Wits মধ্য দিয়ে_-একটা৷ পাতল! Cee 
al কাঠের পাতের ( 믹 [051 ) সাহায্যে উপরের দিকটা সমান 


২২ মাটি ও মাটির কাজ 
DIPS উল্টিয়ে একটু একটু ঘা দিলেই ইট বেরিয়ে আসে। 
তারপর উল্টে-পাল্টে এবং পরে সাজিয়ে ইটগুলি শুকিয়ে নিতে 234 | 
_ দো-আাশ মাটি দিয়ে ইট তরি হয়। ভালো ইট অর্থাৎ এক 
নম্বরের ভালো ইট তিরি হয় 'পলি'মাটিতে। 
ইট সাধারণত ছু'রকমে পোড়ানো হয়,_ভাটায়, পীঁজায়। 
টিমলার সাহায্যে এবং কয়লা দিয়ে যেভাবে ইট পোড়ান হয় 
তাকে বলে ভাটা। পাঁজার ইট ঢতুফোণ আকারে সাজিয়ে ইটের 
০৫৭) 2) 


——— FP D 
Sa 
i 


3 


হট-পোড়ানো পাঁজ। ও ভাটা 


ভাজে ভাজে কয়লা দিয়ে পাড়ান হয়। পাঁজার ইট কয়লার 
বদলে কাঠ দিয়েও পোড়ানো দলে | তখন ইটগুলি অন্যরকমে 
ালাকারে সাজানো দরকার। এই Fel ঠিক কুমোরের 
পোয়ানের মতই tof | 

পোড়ানোর পর দেখা যায়, সব ইট সমান পোড়ে না। কোন 
ইট অত্যন্ত বেশী পুড়েছে, কোন ইট যখাযখ ভাবে পুড়েছে, কোন 
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ইট ভালোভাবে পোড়েনি এবং কোন ইট অত্যন্ত খারাপ পুড়েছে | 
এই পোড়া অন্থসারে ইটের তারতম্য হয়। যে ইট অত্যন্ত বেশী 
পোড়ে তাকে বল! হয় Atl’ | ঠিক পুড়লে সেটা হয় এক aya 
Dl এর দাম বেশী। কস পোড়া হলে হয়_ ছু" aya ইট। এর 
দাম কম। তিন নম্বর ইটের দাম আরও কম। 

ইট (থকে তৈরি হয় খোয়া এবং সুরকী। 

ইট দিয়ে বাড়ী (তরি করবার সময় ওর ভিত al Ba, 
PMO হয় চওড়া, আন ক্রমে উপরের দিকে কম 00161 করতে 
হয়। ভিত শক্ত হলে উপরে দু-তল|, তিন-তলা। করা সহজ | 
আজকাল সহন অঞ্চলে লোহার ফ্রাকঢারের উপরই বাড়ী হচ্ছে। 

আগেকানন দিনে লোকের৷ পাকাবাড়ীর দেওয়াল খুব পুরু 
করতেন। এখন পনর ইঞ্চি পুরু দেওয়ালই সচরাচর হতে দেখা 
যায়। সিমে দিয়ে আগাগোড়া 이이 আজকাল দশ ইঞ্চি-পীঢ 
ইঞ্চি এমন কি তিন ইঞ্চি পুরু দেওয়াল করেও ঘর হচ্ছে। Fal 
বাহুল্য পাঁচ বা তিন ইঞ্চি দেওয়াল করলে তার থাম ল্লাখতে হয় 
পুরু। ইট একথানার উপর আর একখান সাজিয়ে গেলেই 
দেওয়াল হয় না--ওর বাধন হচ্ছে বড় কথা । ইটের মধ্যে মন্ত্রীর! 
(বশ বাধন দিয়ে সাথে | 


তৃতীয় অধ্যায় 
চাঁকায়-তৈরি মাটির জিনিষ 
‘চক্ৰ’ ঘা চাক! প্রথম কার মাথ| দিয়ে বেরিয়েছিল তা কে 
জানে? যারই মাথ! থেকেই dl আবিষ্কৃত হোকৃ_-তিনি যে বড় 
একজন এজিনীয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক যন্তরযুগে 
কত সেকালের FF ত অচল হয়ে গল কিন্ত ঢাকা আজও 


কুমোরের চাকায়-তৈরি হাড়ি-কলসী 
{aaa তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে আছে! গরুর গাড়ীতে ঢাকা 
অতি প্রাানকাল থেকেই চলে আসঢে। কিন্ত আধুনিক যুগেও 
মোটর গাড়ী, Ga, এরোপ্রেন, থেকে কারখানার বহুবিধ কাজে 
এই ঢাকাই বিভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসডে। 


a d] 
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এখন আমরা PSMA ঢাকার কথা বলাছ। এই ঢাকা 
কত যুগ-যুগান্তর থেকে যে ব্যবহৃত হয়ে আসঢে তার ঠিক 
নেই। টেকি, কুলো, লাঙল, গরুর গাড়ী যেমন আমাদের দেশের 
বনু প্রাচীন জিনিষ, কুমোরের ঢাকাও তাই! 

চাকা ঃ কুমোরের চাকাটা দেখলে মনে হবে, একটা গরুর 
গাড়ীর ঢাকাকে বুব্মি খাড়া না করে মাটির সংগে সমান্তরালভাবে 
ঘুরানো VS! আসলে কিন্ত ওটা গরুর গাড়ীর ঢাকা 이지 | 

পাঁচখানা নাখারীর সাহায্যে প্রথমে একট! গোলাকার ঢাকা 
তৈরি Pal হয়। তারপর এ বাখারীতে খড় জড়িয়ে তার উপর 


ইহ See 
মাটির প্রলেপ দিয়ে নেয়। একখান! কাঠে চারটে খিল (ক্মোক ) 
লাগিয়ে 2 খিলের শেষপ্রান্তগুলি এ খড়ের ঢাকার সংগে জুড়ে 
দিতে হয়। কাঠের নীচ থাকে একখানা পাথর এবং তাতে 
থাকে একটা গোল গর্ত । ঢাকাটির আকার অন্তসারনে মাটিতি 
গোলাকার গত PE নিতে হয়। এই গর্তের ঠিক মান্মখানে থাকে 
৪ s 
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তেতুল (বা শিশু ) কাঠের একটা ছোট গুড়ি গুডির মাব্মখানে 
থাকে একটা খিল। খিলের অপর প্রান্ত ঢুকানো থাকে পাথরের 


মাটির তৈরি হাড়ি,কলসী ও সরা 
গোল গতের মধ্যে। কারিগর একখানা লাঠি দিয়ে এই ঢাকার যে 
(কোনও একটা AT 9191 দিলে ঢাকাটি ঘুরতে থাকবে | 


মাটির তৈরি Page, প্রদীপ, ধুনচি ও ঘট 
ঢাকার মান্মখানে তক্তাটির উপর মাটির তাল রাখতে হয়। 


এই মাটির তাল থকে ক্ষান্নিগন্ন তার হাতের কৌশলে অনেক 
কিছু জিনিষ তৈরি করতে পারে! 


~ 
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হাড়িকলসীঃ ঢাকার উপর হাতের কৌশলে হাড়ি al 
কলসীর উপনার্ তৈরি হয়। এই সব জিলিষ তৈরির সময় সুতো, 


D 


মাটির তৈরি বাসন 
ভিজে ন্যাড়া ও বাশের ছুরি বা চলতি কথায় CH বা চাছনী 
ব্যবহৃত হয়। মাটি না কাঠের গোল ফমায় yor দিয়ে পিটিয়ে 
তৈরি হয় নীচের অংশ । Sepa বা কু'জোর জল ঠাণ্ডা থাকবে 
বলে এ নীচের অংশে বালি ব্যবহার করা হয়। হাড়ি বা কলসীর 


মাটির তৈরি জালা, গামলা ও টব 


উপরার্ধ চাকার উপর (তরি হলে একগাছি শক্ত ও সরু সুতো 
দিয়ে ঢাক থেকে ওটা কেটে নামানো হয়। তারপর obi রৌদ্রে 
(ওয়া হয় এবং ভালে! রে শ্তকোবার আগেই তলার অংশ ৯ 
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উপরের অংশের সংগে জুড়ে দিতে হয়। বড় বড় জল রাখবার 
জালাও এই ভাবে তিনি হয়। 
মাটির টব, গেলাস, বদনা, Sas, পিলসুজ প্রভৃতির 
AAS তরি হয় কুমোরের ঢাকায়। ; 
SOF গানের সংগে যে ‘ete’ বাজানো হয় অথবা বায়া- 
তবলার ‘বায়া’ মাটি দিয়েই তরি। (খালের water আগে তরি 


=> 3 


) Ens 


হয় খোলেন মান্সখালেন মোট! জায়গাটা | নায়! (5161 দিতে হয় 
নাঃ একেবারেই ঢাকায় তিন্নি করে সুতো [দিয়ে কেটে নামানো হয়। 


Sy 
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সরা, মালসা, নাদা, ভাঁড়, প্রভৃতি গৃহস্থঘরের নিত্য ব্যবহার্য 
জিনিষ। এইভাবে কুমোর তার ঢাকার সাহায্যে এগুলি তরি 
করে। তৈরি করার পর সেগুলিকে Gite শুকিয়ে পরে “পোয়ানে 
পোড়াতে হয়। ‘erate’ কুমোরদের বিশেষ gat! গোলাকার 
করে এটা তৈরি হয়, এবং নীচেয় ফাক থাকে | বাশের শুকনো 
শেকড় প্রভৃতির দ্বারা পোয়ানে হাতে গড়া নানা রকম মাটির জিনিষ 
পোড়ানো হয়। এইসব জিনিষ এমন ভাবে সাজানো হয় যেন 
প্রত্যেকটিই ঠিকমত আগুনের উত্তাপ পায়। 
অনেক সময় সাজানে৷ জিনিষগুলির উপর তু য ছড়িয়েও দেওয়া 
হয়। পোয়ান থেকে জিনিষগুলি বের করে তার ছাই প্রভৃতি (NE 
ফেলে সাজানে৷ হয়। সাজাবার সময় হা-হাতের তালুতে জিনিষটি 
রেখে ডান-হাতেন 
আঙুল দিয়ে আঘাত 
করলে জিলিষটি 
কোথাও ফেটে গিয়েছে - 
কিন! Fal যায়। 
E কলসী না৷ কু'জোয় 
em জল ঢেলে দেখতে হয় 
Se = ফুটে! আছে কিনা 
বর্যাকালটা কুমোরের কাজের পক্ষে বড়ই OR | উপযুক্ত 
ঘর থাকলে যদিও জিনিষপত্র তৈরি সম্ভব, কিন্ত বর্ষার জন্য সেগুলি 
রৌদ্রে শুকানো বড় ea! এইজন্য নর্যাকালে কুমার গড়ার 
কাজ প্রায় একরকম বন্ধই AT | X 


y 
oc C RAZ 1) 
MESES 


চতুর্থ অধ্যায় 
মাটির প্রতিমা গঠন 


যারা হাড়ি-কলসী গড়েন, তাদের বলে কুমোর। আর 
ধারা প্রতিমা! গড়েন তাদের লা হয় পাল। যারা প্রতিমায় রঙ 
দেন, তাদের ভাঙ্করও বল! যেতে পারে। 

মাটির প্রতিমা মাটি থেকে তরি হলেও সম্পূর্ণ কিন্ত মাটির aq | 
বাখারী, দড়ি ও বিঢালী দিয়ে আগে তৈরি হয় প্রতিমার ‘কাঠামো? 
না ফ্রেম। সময় সময় CY ASB ব্যবহার করা 오치 | 


প্রথমে চাই ঠাকুরের 'পাট'। পাটের উপরেই প্রতিমাটিকে 
দাড় করাতে হয়। 'পাট'__কাঠ বা বাশ দিয়ে তরি করা হয়। 
একখানা দেড় হাত কি দু'হাত (প্রতিমা অন্যায়ী) 허이 মোটা! 
বাশ টিরে সমান gaa করে নিয়ে উপুড় করে মাটিতে রাখ। 
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এর সংগে তিনটে খিল এট নাও। এইরাপ বাশ (বা কাঠ) কে 
আশ্রয় করে উঠবে প্রতিমার মুতি। বিভিন্ন মৃতির জন্য বিভিন্ন 
“কাঠামো” তৈরির প্রয়োজন | 

যে মৃতিই হোক না কন বাখারীর সংগে খড় বা বিঢালী বেশ 
করে দড়ি দিয়ে আগে জড়িয়ে নিতে হবে। সাধারণত প্রতিমার 
মুখমণ্ডলটি BM তুলে নিয়ে 2 কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। 
à খড় বা বিঢালীতে দু-তিন নার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। 
চলতি কথায় তাকে একমেটে, দো-মেটে, তে-মেটে প্রভৃতি বলা 
হয়। কাঠামোতে দো-মেটে করার পর সাধারণত মাথাটি বসানো 
হয়। ate প্রতিমার মুখটি (তিন্নি করে আলাদাভাবে শুকিয়ে 
নেওয়৷ দরকার | 

মাটির সংগে তুঁষ বা পাটের কুচি মিশিয়ে “একমেটে' aa | 
ধদা-মেটে' করবার সময় Yfor গলা, কনুই, হাটু বা হাতের আঙুল 
প্রভৃতিতে ন্যাকড় জড়িয়ে দিলে এ সব জায়গা ফীটবে না লা হঠাৎ 
ভাঙবে all যে ভাবে চিকিৎসকের! রোগাকে ন্যাকড়ায় “প্যারিস 
প্রাসটার' মাথিয়ে ব্যাণ্ডিস করে, ঠিক সেই ভাবে ন্যাকড়ায় কাদ! 
মাখিয়ে প্রতিমার 2 সব জায়গায় জড়িয়ে দিতে হয়। একমেটের 
পর একটু শুকালে দো-মেটে এবং তারপর তে-মেটে করে। 
যেখানে ফাটল পরে সেখানেই মাটির প্রলেপ দেওয়া দরকার | 

মুভিটি ভাল ভাবে BIA সমস্তটা খড়ির রঙ দিয়ে নেয়। 
তারপর দেওয়া হয় অন্যান্য রঙ | 

যদি অন্য সময়ের মধ্যে বা বর্ষার মধ্যে প্রতিমা তাড়াতাড়ি 
শেষ করবার প্রয়োজন হয়, তা হলে আগুনের তাপের সাহায্যে 
প্রতিমা অন্ম সময়েও শুকিয়ে নেওয়া যায়। 
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চন্দননগর না৷ PRA জগদ্ধাত্রা ঠাকুর, নবদ্বীপের রাসের 

ঠাকুর খুব বড় হয়। অনেক সময় অতিকায় প্রতিমা বয়ে নিয়ে 
যাওয়| AW হয় বলে শোলা৷ দিয়েও এ সব ঠাকুর তৈরি হয়ে ares | 

peat তরি প্রতিমা দেশ-নিখ্যাত। এখানকার খুব 
নাম-করা একজন শিল্পীর মুখে আমি শুনেছি, প্রতিমাখানি দেখলেই 
দর্খকের মনে ভক্তিভাব আসবে এমন করতে হ'লে শিল্মীর সাধনা 
ঢাই| এই [ 씨 예 | বলেছেন, প্রতিমা-তৈরির এক সন্তাহকাল তিনি 
নিরামিষ খেতিন। 

রাত্রে শুয়ে মায়ের মুখ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার একটা রূপ 

দেখা দিত চোখের সামলে। তিনি অমনি উঠে তিন-চার দিনের 
পরিশ্রম ক'রে তৈরি যে মুখ তা ভেঙে ফেলতেন। তার জায়গায় 
(তরি হ'ত তন্ময় হয়ে চিন্তার ফলে পাওয়া অপরাপ মাতৃ-মভি। 

শিল্পীর বয়স হ'য়েছিল অনেক। জিজ্ঞাসা করলাম 8 এখন 
আপনি তেমন মূৰতি তরি করেন না? 

মনটাকে আগের মত আর গুছিয়ে আনত পারিনে এক 
জায়গায়’ উত্তর দেন শিল্পী “আর Ol ছাড়া এখন কেউ ঢায়ও 
WO’ ভক্তি নেই WAI মনে। এখন কেবল তমোগুণ 
ql, চড়বড়ি আর পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা । এত 
অহংকারের মধ্যে সে WS আসবে কোথা খেক? এখন লোকে 
'অঙার' (AAT এই রকম “প্যাটার্ণ' হবে, এই assy ‘পোজ’ 
হবে_-এই সব ! আরে মুর্খ, মায়ের রূপ কি অর্ডার দিয়ে হয়? 
মায়ের 데기 আসবে শিল্পীর মন থেকে | আসল শিল্পী কখনও 
পরেন HANH মত কাজ করেন al |’ 

ক্ষোভ ও দুঃখ ফুটে উঠল শিল্পীর মুখে। 
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প্রতিমার সংগে ঠাকুরের ‘abl’, ‘চালচিত্র, ‘আচলা!' প্রভৃতি 
তৈরিতেও শিজ্স-নৈপুণ্য 비게 প্রতিসার ‘সাজ’, “ডাকের সাজ, 


শোলার সাজ, মাটির সাজ’ প্রভৃতি বিভিন্ন সাজ ব্যবহৃত হয়। 
এগুলি মাটির কাজের অন্তর্গত নয় বলে এখানে তার বিশেষ 
বিবরণ (দওয়া সম্ভব নয়। ৃ 
চালচিত্র তিন্নির আগে কাপড়ের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে 
ওটা শ্তকিয়ে নিতে হবে। তারপর পেন্সিল দিয়ে ছবি একে 


নিয়ে তবে রঙ করতে হয়। “মাটির সাজ” “Ste কাণপাশা” al 
অন্যান্য গহনাপত্র (তরি ক'রে প্রতিমায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। সরু 
তারের সংগে (তরি হয় মুকুট | 

সিংহের কেশর বা মায়ের চুল তরি হয় শণ বা পাট দিয়ে। 
টাকিশ তোয়ালে জড়িয়ে অনেক সময় সিংহের দেহটাকে তৈরি 
ক'রে দেওয়া চলে | 


৫ 


পঞ্চম অধ্যায় 
asic নৈপুণ্য 

এতক্ষণ পর্যন্ত মাটির কাজ সম্বন্ধে যা নলা হ'ল, তা 
অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস থাকলেই করা যেতে পারে; মাটির কাজে 
‘Palais দেখাতে হ'লে Fatt প্রতিভা ও Gens খাকা 
ঢাই। 

মানুষ, WoT, ফল-ফুল, ফুলদালী প্রভৃতি তৈরির মধ্যে 
শিল্পীর TUS ও শিল্ম-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। 

ৃষ্ণনগরের মৃতশিল্পস বিখ্যাত। কেবল দেশের মধ্যেই নয় 
বিদেশে এমন কি সুদূর আমেরিকা, লণ্ডন ও জার্মানীতেও এদের 
খ্যাতি আছে। 

লক্ষ এবং এলাহাবাদ প্রভৃতি Stas মাটির নানা রকমের 
জিনিষ-যেমন ফুলদানী প্রভৃতি তৈরি হয়। কিন্তু সগুলির সংগে 
ক্ষ্ণণগরের মৃৎ-শিলজ্সের পার্থক্য এই যে, সেগুলি একই রঙয়ে এবং 


একই 816 তিরি। তাতে শিল্পার নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করবার 
সুযোগ নেই। কৃষ্ণনগরের মৃত্শিজ্মীদের তৈরি জিনিষে স্বভাবে 


WPI Pal হয়। (যজিনিষের যে রঙ, Tal সেই জিনিষে সেই 


DTS 
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রঙ ফুটাতে বিশেষ atari! কেবল তাই নয়। জীবদেহের 
অংগভংগা প্রকাশেও এনা অদ্বিতীয়। একজন বিদেশী ক্কৃষ্ণনগরের 
তৈরি একটি ‘aba মৃত্মূর্তি দেখে বলেছিলেন 8 এরা কি 
্যানাটশী-ক্ষিজিওলজি পড়ে নেন নাকি আগে ? 

জীবদেহের শিরা, পেশী প্রভৃতির প্রকাশ Tal এমন নিখু ত- 
ভাবে করতে পারেন যে, দখলে বিস্মিত হ'তে হয়। জীবের কি 
রকম মন-ব্ত্তিতি শিরা বা পেশীর কোন্‌ কোন্‌ জায়গা IO হয়, 
কি কাজে কোন্‌ পেশার সংকোদন Al প্রসারণ হয়, তা এ! 
বিশেষ ক'রে জালেন। 

মাছঃ মাছ ছাঢেও তৈরি হয়-_আবার হাতেও করা যায়! 
ফরিদপুর অঞ্চলে be এক রকম ইলিশ মাছ (ois হয়। তাতে 
শিল্ম-নৈপুণ্য কিছুমাত্র নেই। কৃষ্ণনগরেও Bb কাতলা মাছ 
প্রভৃতি তৈরি হয় কিন্তু তাতে রঙ ফলানোর বাহাছুরী আছে। 
কাতলা মাছের যেখানে যে রকম de Prats শিল্পীরা ঠিক 
সেই রঙ দিয়ে মাছটিকে একেবারে বাস্তবের মত তিরি করেন। 

কিন্ত এর ঢাইতেও PRAT শিল্পীরা তাদের গলদা চিংড়ি 
তৈরিতে শিল্ম-(কীশল বেশি দেখান। লোহার সরু ola দিয়ে 
| চিংড়ির ঠ্যাং প্রভৃতি তৈরি হয়। এতে তাদের JRA পরিচয় 
যথেষ্ট পাওয়া যায়। টিংড়ির যেখানে ae ফিকে অনা যেখানে 
যেখানে গাঢ় নীল রঙ এরা ঠিক সেখানে সেখানে সেই উই 
ব্যবহার করেন। 

কৃষ্ণনগরের yin শিল্পকলা সম্বন্ধে অনেক্ক 
কলাহিনীও আছে। গুলি গক্সের মতই CHAN! ঘটনাগুলি 


কিন্তু সত্য! 
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নবদ্বীপ বাস যাবে। গাড়ী Si দিয়েছে। sapita 
হাকছে-_নবদ্বীপ, নবদ্বীপ | এমন সময় BVO ছুটতে এসে উঠলেন 
ঘুর্ণার ( PRAT অন্তর্গত, এখানেই মৃত্-শিল্মীদের বাস) একজন 
ভদ্রলোক ,_তার হাতে আধ ডজন গলদা চিংড়ি। 

কোটের Pie সেরে এই বাসেই ফিরছিলেন লবদ্রীপের 
জনৈক গোস্বামী | পাশে তার টিনের সুটকেশ, হাতে জপের মালা। 

লোকটি তার হাতের চিংড়ি মাছগুলি সেই সুটকেশের উপর 
GA পাশে বসতেই সৌসাইজী দাড়িয়ে 906 হা-হাত দিয়ে 
লোকটির মাথায় মারলেন প্রকাণ্ড রকমের একটা ট্টাটি! বেয়াদপ 
অর্বাটীন, মাছ রাখবার আর জায়গা পেলে না! 

লোকটি কিন্তু মার খেয়ে আল্লাদে আটখানা ! সেবার বার 
বৈষবের পদধূলি নিয়ে বলেঃ আশীর্বাদ কর গোঁসাই, এই রকম 
ভুল যেন আর পাঁচজনেও করে। 

ত্যাঃ-তঘে কি ওগুলি সত্যিই মাছ নয়! বৈষ্ণবের রাগ 
জল হয়ে গেল। 

(লোকটি আর কেউ নয়_মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন একজন JS- 
শিল্পী ত্রিপুরার রাজাকে 1406 | 

ফল £ PRA Ya নানারকম ফলও টি 
PSA! ডাব, তরমুজের ফালি, এড়, পেয়ারা, আতা, লংকা, 
কলার ছড়া, ডালিম, বেদানা, সুপারী, লবঙ্গ, এলাচ, বেগুন, 
তৈভুল এই সব। প্রত্যেকটি ফলই Tie তৈরি করে শ্তকিয়ে 
নেওয়া হয়। তারপর ওগুলি পুড়িয়ে রঙ করা হয়। ফলগুলিকে 


এমন সুন্দর করে I করা হয় যে সেগুলিকে বাস্তব ফল বলেই 
মনে হবে| 
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একবার কোনও প্রদর্শনীতে ক্ৃষ্ণনগরের মৃত্শিল্মীরা তাদের 

(তরি ফল নিয়ে গিয়েছিলেন । জেলা fied ছিলেন প্রদর্শনীর 
সভাপতি | কৃষ্ণনগরের মৃত্শিজ্সের কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, 
মাটি দিয়ে তৈরি একটা পাঁঠার fea মাথায় (যে রকের দাশ নয়েছে 


তার উপর বার বার মাছি উড়ে এসে বসছে! অনেকে তা দেখে 
অবাক হ'ল; কিন্তু wifes সাহেব শিক্ষিত লোক--তিনি 
অত সহজেই yA হ'তে পারেন 의 | তিনি ব'ললেন, মশা-মাছি, 
কাট-পতংগ প্রভৃতিকে VANE যত সহজ, WAS ভূলানো৷ তত 
সহজ নয়। তারপর তিনি তার সংগাদের ব'ললেন, ইটালী দেশের 
দুই চিত্রকরের সেই TAL একজনের তৈরি ফুলে মৌমাছি গিয়ে 
উড়ে বসছে কিন্তু আর একজনের তৈরি জিনিষ দেখতে গিয়ে 
বিচারক যখন পর্দা সরাতে যাবেন, দেখেন ওটা আসলে পর্দাই নয় 
অংকিত চিত্র sta দ্বিতীয় শিল্মাই পেয়েছিলেন প্রথম পুরস্কার | 

তিনি কৃষ্ণনগরের FCS প্রশংসা করলেন, fos 
(সগুলিকে যে আসল জিনিষ বলে মনে হবে তা তিনি স্বীকার 
করলেন 에 | 
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পরদিন বিকালে WED সাহেবের বাংলোর কাছ দিয়ে 
একজন ফল-বিক্রেত! ইঁকে যাচ্ছে__ঢাই পেঁপে, পাক! পেঁপে চাই, 
ভালো পাকা পেঁপে | 

সাহেব বারান্দায় পাইপ টানছ্িলেন। আবর্দালীকে দিয়ে 
ফলওয়ালাকে ডাকালেন। ফলওয়ালা ভিতরে ঢুকে তার 데 1901 
নামিয়ে সাহেবকে নমস্কার করে দাড়ালো | সাহেব বললেন, কি 
দাম তামার পেঁপের ? 

বিক্রেতা মাথা লীদু করে বললঃ হুজুরের কাছে দামের 
কথ! আর কি ঘলব,_কোন্‌ কোন্টা পদ্ছন্দ হয় হুজুর বলুন 
আমি নামিয়ে দিই। 

এখন খাওয়৷ যাবে ত? 

$ আমার ফলে পাক ধরেছে দেখুন, হুজুর-_তবে খাওয়ার 
JAA আমি বলতে পারবো না | 

ঃ গাছের পাতা চাপা দিয়ে পাকাও নিত? 

PAA দাতে জিব কেটে হাত যোড় করে বলেঃ এ 
আমার কেনা ফল নয় হুজুর--নিজর হাতে (তরি ফল_গাছের 
পাতা দিয়ে রঙ চড়িয়ে সেই ফল আনব হুজুরের কাছে! 

সাহেব ভালে! দেখে Wists ভিতর থেকে তিন-ঢারটে 
ফল দেখিয়ে দেন। ফলওয়াল| নামিয়ে দয় মাটিতি। কিন্তু 
একি! আর্দালী ফলগুলি হাতে নিয়েই অবাক !_এত হাল্কা 
কেন? : 

সাহেব বলেন দেখি! তিনিও হাতে নেন ফল। তারপর 
IPAL wa Va যান। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্মী হাত (যাড় 
SE বলে ৪ অপরাধ নেবেন a হুজুর । কাল আপনি সেই কথ! 
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বলেছিলেন বলেই পরীক্ষা করে নিলাম, আমাদের হাত ঠিক 
আছে কিনা | 
সাহেব খুশী হ'য়ে শিল্মীকে পঞ্চাশ টাক পুরস্কার দিয়ে- 
ছিলেন | . 

এখানকার শিল্পীর! মাকড়সা, আনশুলা, টিকটিক্কি প্রভৃতি 
এত স্বন্দর (তরি করেন (য আগে থেকে জানা না থাকলে ওগুলি 
যে সত্যিকারের al হয়ে মাটির Ol tants যায় না ! 

প্রতিমুন্তি ৪ প্রতিমূতি তিরিতেও ক্কষ্ণনগরের শিল্পীরা বিশেষ 
পারদর্ণা। কলিকাতা যাছ্ুঘরের অনেক প্রতিমূতিই কৃষ্ণনগরের 
মৃতশিল্মীর তিরি। i 

কুলিকাতার কুমারটুলীতে যে সব মৃৎ-শিল্মী আছেন, হ্বোজ 
নিলে দেখ! যাবে তাদের অনেকেরই আদি বাস PRAT | 

প্রতিমৃতি সাধারণত দু’ রকমে করা হয়-আবক্ষ বড় মৃতি 
এবং ছোট সম্পুর্ণ fol কখনও কখনও বাস্তব আকারে TAI 
প্রতিমুতিটিও করা হয়। 

aa ছোট মৃতিগুলি আবার দু’ রকমে কর! হয়। Bw ও 
হাতে। ছাঢের মৃতিগুলি পোড়ানো হয় কিন্তু হাতে তরি মৃতি 
পোড়ানো হয় all ছাঢে তৈরি মুতির-যেমন রবীক্দ্রনাথ। : 
বিবেকানন্দ, গান্ধীজী কি বুদ্ধের সুভিগুলি বেশী বিক্রী হয় বলে 
এগুলো কোনও মূৰতি থেকে ওরা ছাঁঢ তরি করে নেন। তারপর 
সেই Bip থেকে একই ধরণের বহু মূর্তি পাওয়া যায়। এইগুলির 
দাম অপেক্ষাকৃত Pa | 

কিন্ত হাতে তৈরি যে সব শিল্সকাজ--যেমন, গরুর গাড়ীর 
গাড়োয়ান। রাস্তার কাদায় তার গাড়ীর ঢাকা (গছে আট্ুকে__ 


৪০ মাটি ও মাটির কাজ 


THOT জোরে টানছে কিন্তু ঢাকা উঠছে না, জেলে জাল নিয়ে মাছ 
পরতে যাচ্ছে, পুরুত ঠাকুর সাজি নিয়ে ফুল তুলতে যাচ্ছেন, মুচি 
তার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ কছ্ছে_এই সব তৈরি করতে ধৈর্য, 
FH প্রভৃতির প্রয়োজন। লোহার সরু তারের সংগে মাটি 


লাগিয়ে এই সব আকৃতির হাত-পা প্রভৃতি করা হয়। ক্ষুদ্র 
অবয়বের মধ্যে শিল্পীকে ফুটিয়ে তুলতে হবে প্রতিক্কৃতিটির চরিত্র | 
SKA ঘর বাড়া, বাঙালীর সমাজটিত্র পাওয়া যাবে এই সব 
শিল্পীর কাছে। 

এক সময়ে ক্বষ্ণনগরের (কোনও প্রসিদ্ধ মৃৎ-শিল্মী তৈরি 


করেছিলেন তার গুরুদেবের প্রতিমূতি। মুভিটি একখানা চৌকির 
উপর নসালে| ছিল। 
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তার আর একজন শিষ্য কিছুদিন পরে গুরুদেবের সংগে দেখা 
করতে আশ্রমে এলেন। sere আসনে উপবিষ্ট দেখে তিনি 
তাকে AKA প্রণিপাত করলেন। তারপর তার পায়ের কাছে 
ঘসে থাকলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা | অবশেষে উঠে গিয়ে এক GF- 
ভাইকে বললেনঃ 2 ভাই, গুরুদেবের কাছে এতক্ষণ বসে - 
থাকলাম_-তিনি আমার সংগে একট! কথাও বললেন না !__আমি 
কি অপরাধ করলাম ? 

গুরুভাই বললেন, সেকি! গুরুদেব ত দেওঘর গিয়েছেন, 
আজ সাত দিন হ'ল! 

এ যে ওখানে Va আছেন তবে কে? গুরুভাই garcia, 
সাটির মৃতিকেই শিষ্য আসল মানুষ বলে মনে করেছেন | 

কেবল Kola নিজস্ব জিনিষই নয়__কৃষ্ণনশরের YS- 
শিল্পীরা ইটালীয় শিল্পীদের অনুকরণে এ্যাপোলো, জুপিটর এবং 
কুমারী রী, New প্রভৃতির মৃত্-মুতিও তৈরি করে থাকেন। 
জীবিত কোনও ব্যক্তিকে সন্মুখে রেখে অতি 미에 সময়ের মধ্যেই 
এখানকার শিল্পীরা তার প্রতিমূতি তিরি করে থাকেন। 

হাতের কৌশল, গভীর West, পেশী ও শিরা সম্বন্ধীয় 
জ্ঞান এবং সর্ধোপরি AAI উপর অদ্ভুত দক্ষতাই এদের 
কৃতিত্বের প্রধান কারণ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মৃৎ-শিণ্পের অন্য উপাদান 


মাটি দিয়ে কোন জিনিষ তিন্নি করলে তা যত FHS হোক 
না কেন, তার সব চাইতে ঘড় অস্ুবিধা-__ওট! (বশী দিন স্থায়ী 
হয় 에 | | 
মাটির কাজের এই FA দূর করবার জন্য শিল্মীরা মুভি 
নির্মাণে “প্যারিস asta এবং অন্যান্য কাজে 'কেওলিন' (চীনা 
মাটি, প্রভৃতি ব্যবহার করেন। ‘Sy ও “পার্সেলিনের' জিনিষ 
তরি করতে সাদা চীনে মাটির সংগে নানা রকম পাথরের গুড়ো 
ব্যবহৃত হয়। এই ৬ Wiser খুব JM ভাবে চর্ণ করে না নিলে 
মাটির সংগে ভালো ক'রে মিশতে পারে 히 | 
কেওলিন (বা টিনা 910 ) 8 চীন! মাটি তরি হয় সিলিকা, 
আ্যালুমিনা, লৌহ-অক্মাইভ, Ba, ম্যাগনেসিয়া, আ্যালকালির 
মিশ্রণে | এই নস্তগুলির PH কেওলিনের ভালো মন্দ 
নিভর PE! খাটি কেওলিনের রঙ সাদা কিন্তু খাটি না হলে এর 
রও ধুসর হয়। পরিক্ষার করে ARI পর যে কেওলিন পাওয়া 
যায় তা মাটির মতই নরম | 
ভারতের AR ও বিহার প্রদেশে, বাঙ্গালোর, ত্রিবাংকুর, 
RE প্রভৃতি স্থানে কেওলিন পাওয়া যায়| মহীশুর, ত্রিবাংকুরে 


সাদা yea তৈরি হয়। বাঙলার বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া : 


প্রভৃতি জায়গায় যে মাটি পাওয়া যায় তা পোর্সেলিন তৈরির 
উপযোগা নয়। 


à 


মাটি ও মাটির কাজ ৪৩ 
মৃং-শিল্সের প্রথম কথা মাটি তরি। মাটিতে বালি-কাকর 
থাকবে all মাটির কণা যত WH হবে তত ভালো কাজ হবে 
তাতে! মাটির হাড়ি-কলসী ফুটো হওয়ার প্রধান কারণ, মাটির 
মধ্যে PPS ছোট শামুক প্রভৃতি ANP | আগুনে পোড়াবার সময় 
গুলি পুড়ে Ba মত হ'য়ে যায়_ফলে, ওখান দিয়ে জল পড়ে | 
কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্মীদের I ফলানো একটি অদ্ভুত 
Foll এট! অবশ্য শিল্সীর অভিজ্ঞতা ও দ্ৃষ্টিভংগাঁর উপর নির্ভর 
করে। প্রকৃতির ফল, ফুল বা জীবন্ত জীব-জন্তর দেহের কোথায় 
কি রকম বর্ণ সমাবেশ মনোযোগ দিয়ে শিল্মীর Ol দেখা দরকার | 
রঙকে পাকা করবার জন্য রঙের মধ্যে তৈতুলবীজের আঠা 
মিশিয়ে Ge হয়। তেতুল বীজগুলি খোলায় ভেজে নিয়ে 
টে'কিতি ওর উপরের শক্ত আবরণ তুলে ফেলা দরকার । তারপর 
ন গাদা শাসগুলি বেশ করে পড়ো করে নিয়ে জলের সংগে জাল 
দিয়ে নিলে আঠার মত হয়। এ জিনিষ রঙের সংগে মিশিয়ে দিলে 


রঙটি বেশ পাকা হবে। 


মাটির ঘোড়-সওয়ার সাতশো বছর আগের রথের পুতুল মাটির 


ঘোড়া-বীশি আজকের 
দিনের 


[দক্ষিণ ইরাণের ওয়াজিত নামক 
জায়গায় কিছুকাল আগে মাটি খুঁড়ে 


এই বিষয়ের পণ্ডিতের! বলেন পুভুলগুলি 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রায় সাতশো 
বছর আগে তৈরি হয়েছিল | ] 


পাওয়া গেছে--একটা পুতুলের দোকান ৷ 
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